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ভারত ছাড়ো আন্দোলন, যেটি 'কুইট ইন্ডিয়া মভুমেন্ট' নামেও পরিচিত, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ
অধ্যায়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট এই আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনের মলূ লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ
শাসন থেকে মকু্তি পাওয়া এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জ ন করা।

গুরুত্ব:
1. স্বাধীনতার পথে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ: ভারত ছাড়ো আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের শেষ

বহৃৎ আন্দোলন ছিল। এই আন্দোলনের ফলে ভারতীয় জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আরও গভীর হয়
এবং ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপ বদৃ্ধি পায়।

2. গণ আন্দোলন: এই আন্দোলন ভারতের সব স্তরের মানষুকে একত্রিত করেছিল। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, নারী
এবং অন্যান্য সকল পেশার মানষু আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল।

3. ব্রিটিশ শাসনের দরু্বলতা: ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ শাসনের দরু্বলতা প্রকাশ পায়। ব্রিটিশ
সরকারকে কঠোর দমননীতি গ্রহণ করতে হয়, যা তাদের শাসন ব্যবস্থার ওপর আস্থার অভাব প্রকাশ করে।

4. প্রতিরোধের প্রচার:আন্দোলনের মাধ্যমে অহিংস প্রতিরোধ এবং অসহযোগ আন্দোলনের নীতি ভারতীয়দের
মধ্যে আরও প্রচারিত হয়। গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলনের ধারণা আরও শক্তিশালী হয়।

5. আন্তর্জ াতিক সমর্থন: ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ফলে আন্তর্জ াতিক মহলে ভারতের স্বাধীনতার দাবি আরও
শক্তিশালী হয়। বিভিন্ন দেশের মানষু এবং সরকার ভারতীয়দের সংগ্রামকে সমর্থন করে।

6. স্বাধীনতার বীজ বপন: এই আন্দোলনের ফলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত ধাপ সূচিত হয়। এর
কয়েক বছরের মধ্যেই, ১৯৪৭ সালে, ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন ভারতীয় ইতিহাসে একটি মোড়ল সময় ছিল যা স্বাধীনতা সংগ্রামের গতিপথ পরিবর্ত ন করেছিল
এবং ভারতকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়েছিল।


